রসমর্জরি 
বর) সপ্তাহের বিজ্ঞাপন 


বাত 


মারেন তখন -- 

ক) হাড়িপাতিল নিয়ে কাউন্টার আযাটাক করেন 

খ) বেডের নিচে লুকিয়ে পড়েন গ) শক্ত 
মতো রক্ত দিয়েও 


] করেন 
070৫) র ২. ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ওপর দিক থেকে 

আ)/ 4 লা ্রলেন 

৪ ক) হাত দিয়ে ক্যাচ না ধরে মাথা দিয়ে হেড 

করেন খ) প্রতিপক্ষকে আউট করার আশায় 

ক্যাচ ধরেন গ) বূল মাঠের বাইরে যাওয়ার পর 
কুড়িয়ে এনে ঘো ইন করেন। 

৩। আদালত থেকে ফাঁসির রায় দিলে আপনি 
বলেন-__ 


51 শর ক) হায় হায়, এটা ভূল রায়, আমি আপিল, 
চার বছর পরপর আলা বিশ্বকাপে কাপতে থাকে সারা বিশ্ব । সবার নজর থাকে এই করব খ) আমি রেফাঁরির সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম 
দিকে। পণ্যনর্মাতরাও প্রচারের জন্য এই সময়টাকে যতভাবে ব্যবহার করা যায়, নগর আরতি হা সা অভ তোরা 

তত 


করেন। গত বিশ্বকাপের সময় জার্মানির রাস্তায় বসানো আযাডিডাসের একটি আউটডোর 


বিজ্ঞাপন এটি। ৪ । গণিতে ১০০ নব্রে মাত্র ১০ পেয়েও 


আপনি খুশি, কারণ-- 

ক) উর ইজ দা পিলার অব সাকসেস 
খ) ম্যারাডোনা, পেলে, জিদানরা ১০ নম্বর 
জার্সি পরে খেলতেন গ) ১০ই তো আশাতীত 
বেশি, প্রিপারেশন তো আরও খারাপ ছিল। 
৫। অফিসের বসকে দেখলেই আপনি যা 


করেন_ 
ক) পাম্প দিতে শুরু করেন খ) পান্তা না দিয়ে 
চলে যান গ) হাতের ফাইলগুলো দ্রুত তাকে 
পাস করে দেন। 


১। ক-৬ খ-৮ গ-১০ ২। ক-১০ খ-৬ গ-৮ 
৩ । ক-৬ খ-১০ গ-৮ ৪। ক-৮ খ-১০ গ-৬ 
৫। ক-১০ খ-৮ গ-৬ 


৩. সঠিক রায় দেওয়ার মতো ৪. যেকোনো ব্যাপারে সিদ্ধাত 
বুদ্ধিম্তা। নেওয়া আপনার জন্য কঠিন হয়। 


7089 
রং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে 
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[7 
টি এঁতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করো 
[3 


বিশ্বকাপ ফুটবল পুরোদূমে জমে উঠেছে। প্রায় সব বাড়ির 
ছাদেই বালের আগায় বিভিম দেশের পাকা লাগানো । 


পতাকার ভারে কোনো কোনো বাঁশ একেবারে হেলে । সারওয়ার-উল-ইসলাম 
দেখতে ভালোই লাগে। শুধু কি বাশ? আরও অনেক উল 
ছু হিলে পু মেসি আর কাকা 
নিচের দেখুন। জলজ্যান্ত একটা ভবন কী সুন্দর হেলে মেসি আর কাকা 
পড়েছে! তবে এ দেশের মানুঘ খুবই বেরসিক। একটা ভবন কাকা আর মেসি 
্া পড়েছে, কোথায় আরও ভবনটার সামনে গিয়ে ভাব নিয়ে কে বা কার চেয়ে 
তা না, ভবন কেন হেলে পড়ল, কোন, 
হি দিবে ই রিড ভালো খেলে বেশি 
লাফালাফি করছে। অনেকের মতে, বাংলাদেশের মানুষ সারা -_এ নিয়ে তর্ক শুরু (০ 
্ দিন যেভাবে “হ্যালো হ্যালো" বলে, ভবন তো হেলে পড়বেই। হয় রী 
4৭থনো কানের কাছে সারা দিন হ্যালো হ্যালো' বললে কত দিন আর আমরা কি 
সংখ্যা ১২১ না হেলে বসে থাকা যায়? ভবন্রেও তো সহ্যের একটা সীমা করি বেশি বেশিঃ 
সোমবার. আছে, নাকি । অনেকে আবার এই সূত্রের ধারেকাছেও যাচ্ছে 
২১ জুন না। তাদের মতে, আর্জেন্টিনার পতাকাই ভবন হেলে পড়ার 
২১০ একমাত্র কারণ। আর্জেন্টিনা দলের শক্তি, সামর্থ্য, প্রত্যাশার প্রিয় পতাকায় সয়লাব 
চাপ মিশে ছিল ওই পতাকায় সেই অসীম আজ বাংলার আকাশ বাতাস 
চাপ এই ভবনটি_নিতে পারেনি, ধপ করে প্রিয় পতাকায় সয়লাব 
হেলে । কিন্ত ভবন কেন হেলে আর্জেন্টিনা-ত্রাজিল জিতলে 
পড়ল, র বিষয় নয়। আমাদের কিছু হয় লাভ? 


আমাদের 
একটি এঁতিহাসিক ঘটনা । যেখানে- 
সেখানে এই ঘটনা ঘটে না। অনেক আগে 


তবুও আমরা রাত জেগে জেগে 
খেলা দেখি আর বউ যায় রেগে 


একবার ঘটেছিল ইতালির পিসা শহরে। উল্লাস করি আমাদের প্রিয় 
একটা টাওয়ার ঠিক এই ভবনটির মতো বল করলেই আলা । 
হেলে পড়েছিল । দুরদূরান্ত থেকে 
মেই টায়ার দেখআসত।প্া শ্" এসএমএস কাব্য 
1 মাহেব তো এই টাওয়ারের ছাদের ওপর এ 
নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
করেছিলেন। সেই টাওয়ার অনেক আগে অনিক খান 
থেকেই বিশ্বের অন্যতম এতি 
নিদর্শনের তালিকায় স্থান পেয়ে বসে এনটুসানি মানের 
আছে। আর আমাদের দেশে যে ভবনগুলো হেলে পড়ছে, বা 
আমরা তার রা মঁ না বুঝে ভেঙে ফেলছি। কিন্তু 'অনেকটুকু আমি নিলাম 
এভাবে আমাদের নিদর্শন ধ্বংস হতে দেওয়া যায় 'একট্ু' তোমার হোক। 
না। কর্তৃপক্ষের উচিত হেলে পড়া ভবনগুলোকে 
হিসেবে ঘোষণা করা । এতে দেশের 
পাবি কজন হেত ড়া দালিলিওর আমার ভীষণ ভালো লাগে 
মতো কৌোনো বিজ্ঞানী থাকলে হেলানো ভবনের ছাদে দাড়িয়ে উনারা 
গবেষণাও করতে পারবেন। আশা করছি, কর্তৃপক্ষ হেলাফেলা তোমার সবই ভালো লাগে 
না করে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে । এই দূরতুটাও! 


আটকে গেছে অন্ত্য- 
মিল কী দেব, কন তো? 


শব 

ভুল ডিসিশন দিলে পরে তাকে ধুয়ে ফেলে সব পেপারই, 

অন্য সময়ে তার কথা নেই--তা'ন ফুটবলে... । 

না 

কোরিযা-জাপান খেলা দেখে ভাবি, আছে নাকি দেরি বেশি আর? 
[পটি জমাবে যেদিন কোনো এক দেশ...? 


জ্তামিল-৮-এর উত্তর : হরতালে, সাদা । বিজয়ী : টি 
রংতুলি আর্ট, হাসপাতাল গেট, চাটমোহব, পাবনা। ২. প্রণব কান্তি দত্ত, 
১৪, মৌসুমী আ।এ, আগগাড়া, মীরাবাজার, সিলেট । 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক থম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, 


১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । ৪4191] :1801101101-810-119 


চিতকার 
করতে পারি 
না বাসাতেও। 
স্ত্রী নিষেধাজ্ঞা 


জারি করেছে। 


আমিকেন লের সমর্থক? এ কেমন গাধাটে 
প্রশ্ন। আমি সমর্থক এবং এর পেছনে রয়েছে 
চারটি মূল ও বেশ কয়েকটি গৌণ কারণ । 
প্রথমত, কোথাও চিৎকার করার সুযোগ আমার 
নেই, কিন্তু চিৎকার করা আমার যে খুব দরকার! 
বুঝলেন, থেকে থেকেই চিৎকারের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয় আমার ভেতরে । না, কেউ আমার ওপরে 
চিৎকার করুক, সেটা নয়; দরকার জামার চিৎকার 
করা । এই কাজের জন্য ফুটবল মাঠের চেয়ে পোল্ত 
জায়গা আর নেই। 
আমার বুঝতে চেষ্টা করুন : এক অফিসের 
আব বত বন বি 
(শরীর ও চরিত্র দুই-ই বুঝিয়েছি) এক রমণীকে। 
সুন্দরী বলা যাবে না তাকে। এই কারণে অথবা 
হয়তো অন্য কোনো কারণে আমাদের ছুয়-ছয়টা 
ছলেমেয়ে। সারাটা দিন আমি কাজ করি সুনসান 
। সেখানে বসকে তো 'কুঁড়ের হন্দ' বলতে 
পারি না! বলতে পারি না যে, যেকোনো কাজ তার 
চেয়ে ঢের ভালো করতে পারি! আর এটা তো স্রেফ 
ভয়াবহ অবিচার : অফিসে আমি সাদামাটা চেয়ার- 
টেবিলে বসে কাজ করি, আর সে আরাম করে 
বসে! আমার চেয়ে বুদ্ধিমান বলে 
নয়, স্রেফ ভাগোর ফেরে । এবং বুঝাতেই পারছেন, 
সে আমার ওপরে চিৎকার করতে পারে, আমি তার 
ওপরে পারি না। 


চিতকার করতে পারি না বাসাতেও। স্ত্রী নিষেধাজ্ঞা 
জারি করেছে। আপনারা তাকে দেখলে বুঝতেন, 
কেন তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সম্ভব নয় আমার 
পক্ষে । এবং আমি সমর্থক হলাম কেন, সে প্রশ্নও 
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গেলেই কেব্ল নিজেকে মানুষ বলে মনে হয়। গেট 
থেকেই আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু 
করে দিই এবং ক্ষান্ত দিই ম্যাচ শেষ হওয়ার পর। 

'ির্দত' ডাকার ভেতরে কী যে তৃত্তি! 
আমার জন্য সেই মুহূর্তে রেফারি যে স্ত্রী, বস ও ছয় 
সন্তান! এমনকি যাত্রী-গিজগিজ ট্রামও। 
আবার্‌ দেখুন, ফুটবল ছাড়া আর কোন বিষয় নিয়ে 
সহকমমীদের সঙ্গে কথা বলা যায়? আমরা সবাই, 
ফুটবল দেখতে যাই বলেই কথা বলার বিষয় একটি 
আছে আমাদের | বু বছর আগে আমাদ্রে জীবনে 
ফুটবল ছিল না। তারপর টনকে-টন কালি খরচ 
করে পত্রিকাগুলোয় ছাপা হতে শুরু করল 
ফুটবলারদের চুলের রঙের বিব্রণ, তাদের অভ্যাস, 
মামা-চাচা-খালা-ফুফুর কথা, তাদের গাড়ির বর্ণনা। 
পত্রিকাগ্ডুলোইতো আমাদের সংক্রমিত করল! এখন 
আর কোনো আমরা কথা বলতে পারি না। 
এ কারণেই আমি সমর্থক হয়েছি। 


ধরার িবেরো জার জোরদার তা 
বলুন, যেখানে, স্বল্পমূল্যে এমন মানসম্মত প্রদ' 
দেখা সম্ভব? সিনেমা হলে লাইন, ক্যাফেতে 
একঘেয়ে, বিরক্তিকর । ষাড়ের লড়াই? বেজায় 
খরচের ধাকা। থিয়েটারগুলোতে রাবিশ। জানেন, 
হেমন্তকালে ঠাণ্ডা পড়ে এলেও স্টেডিয়ামে গেলে 
আমি কখনো জামে যাই না শীতে । তাই তো আমি 
ফুটবলের সমর্থক। 


বতকিঞিৎ টাদা দিয়ে সমর্থক গোষ্ঠীর সদস্য হয়েছি। 
এখানে আমার কথার মূল্য দেয়। আর তাই বলি, 
হিলারি পানির 
শুকার করি বলে আমাদের সমালোচনা করবেন 
না । আমাদের নিয়তিই অমন... । 


পাউপিকো : স্পেনের লেখক। 


রস অভিধান 


জা ধান» 


: যে খেলাটি নিয়ে এবারের বিশ্বকাপের আসর তার সং্জায়ন নানাজনের কাছে 
25 ৮৮7 অহেতুক কাড়াকাড়ি 
ত্রিকেটার : এক অদ্ভুত খেলা, যেখানে বল বাইরে পাঠালে নাকি কোনো লাভই নেই! 
সাম্যবাদী : এমন এক নিষ্ঠুর খেলা, যেখানে রিক্ত-শূন্য হাতগুলোকে বঞ্চিত করা হয়। 
কবি: চন্দরসম গোলক লইয়া নাগরিক আস্ফালন! 


(কৌচ : কোনো দলের সেই সদসা, ষিনি ভাবেন তিনি 
সেই দলের সেরা খেলোরাড়, বিস্তর দুর্ভাগ্যবশত তিনি 
খেলতে নামার জন্য বৈধ নন । হস্বিতি, লাফালাফি, হাত 
কামড়ানো প্রভৃতি নজরকাড়া সব কর্ণের মাধ্যমে খেলাজুড়ে 
তিনি সেই আফসোস প্রকাশ করে খাকেন। 


রেফারি : খেলার তত্বাবধানে থাকা এমন 
// একজন লোক, যিনি কথা বলাকে সম্ভবত 
অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেন, খেলার অধিকাংশ 
সময় তাকে সবার সঙ্গে নানা রকম ইশারা- 
ইঙ্জিতে মনের ভাব প্রকাশ করতে দেখা যায়। 
_ মাঠের একমাত্র খেলোয়াড়, যে দুই দলের 
বিরুদ্ধেই খেলে। 


৯৯. 


ফরোয়ার্ড : যারা মনে করে 
মাঠের একমাত্র বলটি প্রতিপক্ষ 
দলের গোলপোস্টের বাক্তিগত 
সম্পত্তি এবং যেকোনো মূল্যে সে 
সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে 
তারা বদ্ধপরিকর । 


লাল-হলুদ কার : বিজ্ঞানের ভাষায় লাল 
একটি রং, কিন্তু ফুটবলের কার্ডের 
আইডিয়াদাতাদের বিজ্ঞানের প্রতি কোনো সম্মান 
নেই বলেই ধারণা করা যায়। কারণ, তারা প্রচার 
করে বেড়াচ্ছে লাল _ হলুদ+হলুদ। 


ব্রাজিলের সমর্থক ভোর্জেন্টনার 
সমর্থকদের মতে) : শেন 
সমর্থকের মধ্যে এরা এক প্রকার, আর অন্য 


প্রকার হচ্ছে তারা, যারা খেলা বোঝে! প্রকার হচ্ছে তারা, যারা খেলা বোঝে! 
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আফ্রিকানদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা এত ভূভূজেলা বাজান কেন? খেলার মজাটাই 
তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর জবাবে এক আফ্রিকান বলেন, কে বলেছে আমরা সব সময় 
ভূভূজেলা বাজাই? আমরা শুধু... 


করা শা. 
ভূভুজেলার শব্দে নাকি কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে। 
আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। 


যে সাইজ! এইটার নাম ভূভ “জেলা”? মাইজ দেখে 
(তো মনে হচ্ছে এইটা ভুভু “মহাদেশ । 


এই মর্মে আইন জারি করা যাইতেছে যে, এখন 
থেকে ভুত্ুজেলা নিষিদ্ধ । 


প্রতিবাদ হিসেবে আপনার কাছে এই দিলাম ভুক্ুজেলার 
আওয়াজ । পৌওওওও... 
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নর 


তুতুজেলার বহুবিধ ব্যবহার ঞ্ * 


এবারের বিশ্বকাপের আলোচিত চরিত্র ভুভুজেলা। এর শব্দে সবার, কান 
ঝালাপুলা । ভূতুজেলা বাজানো নিয়ে ঝড় উঠেছে বিতর্কের । ঝড় উঠলেও 
নিত্যজীবনে ভূউজেলার বহুব্ধি ব্যবহার করলে কেমন দেখাবে তাই 


জানালেন নজরুল ইসলাম, আকা 


ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা স্বামীদের ঘুম ভাঙাতে স্ত্রীরা 
ভুভুজেলা ব্যবহার করতে পারে 
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মলাট রস ] 


খেলা হয় মাঠে, আর মাঠের একটু বাইরে ডাগ-আউটে দীড়িয়ে 
যিনি হাত-পা নাড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করতে থাকেন, তাকে বলা হয় 
ম্যানেজার বা কোচ। বলা হয়ে থাকে কোচ দুই ধরন্রে__বরখান্ত 
হয়েছেন অথবা বরখাস্ত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। তীরা 
মাঝেমধ্যে এমন সব কথা বলেন যা নির্ভেজাল আনন্দের 
খোরাক। কোচদের তেমনই কিছু মুখনিসৃত বাণী ওয়েবসাইট 
করছেন আলিয়া রিফাত 


থেকে খুঁজে বের করে পরিবেশন 

জজ একজন খেলোয়াড়ের বয়স যখন চেয়ে ছোট বা বড় আর কেউ জর কিছু মান্য মনে করে ফুটবল, 
৩০, তখন তার শরীরের বয়সও তা- আছে ।--কেভিন কিগান, সাবেক মানে হলো বাঢা-মরার লড়াই। কিন্তু 
ই গ্লেন হঙল, ইংলিশ ফুটবল ফুটবলার ও ম্যানেজার । আমি আপনাদের আশ্বস্ত করে বলছি, 
ম্যানেজার । জর মিরানদিনহা আজ যতগুলো শট বল তার চেয়েও বেশি 
জর যখন আমি বড় হচ্ছিলাম, তখন খেলবেন, দুই দলের সব শট এক গুরুতৃপূর্ণ।--বিল শ্যাংকলি, সাবেক 

একটি বালক করলেও তার চেয়ে কম হবে ।_রন ব্রিটিশ ফুটবলার ও সবচেয়ে সফল 
ছিলাম ।-__ডেভিড ও'লিয়ারি, আটকিনসন, সাবেক ফুটবণার ও বলে স্বীকৃত ম্যানেজার । 
আইরিশ ফুটবল ম্যানেজার ও ত্রীড়া ম্যানেজার জর তার রক্তে ফটবল মিশে আছে 
সাংবাদিক। কিন্তু এখনো পা পর্যন্ত 


আগে। আগের, 
মতোই শু ব্দলে 
গেছে।। যান 


জর ইউরো ২০০০-এ আর্জেন্টিনা 
খেলবে না। কারণ, তারা লাতিন 
আমেরিকান ।_কেডিন কিগান। 
জজ আমি বলব না যে আমিই সেরা 
ম্যানেজার, কিন্ত বাকি সবাই আমার 
পেছনে ।-ব্রায়ান ব্লগ, সাবেক 
ইংলিশ ফুটবলার ও ম্যানেজার । 
জ্যদি কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে 
আমার তর্ক হয় আমরা একসঙ্গে 
বসব, ২০ মিনিট ধরে নিজেরা 
আলাপ-আলোচনা করব। তারপর 
সিদ্ধান্তে আসব যে আমিই 

ঠিক।- ব্রায়ান কুগ। 


জজ এই মৌসুমের নয়টি লাল কার্ডের 
ভেতর সম্ভবত অর্ধেক আমাদের 

।- 
ওয়ে্গার, ফ্রেঞ্চ ম্যানেজার ৷ 
জজ বেশির ভাগ ইউরোপীয় দলের 
দর্শন হলো, একটি গোলও দেওয়া 


রর যাবে না।_ ত্যালেক্সফার্থসন, 
জ্ নিউক্যাসল তাদের মোট পাচটি জজ আমরা ওদের অবমূল্যায়ন করছি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের 
জয়েই অপরাজিত না। কিন্তু আমরা যা ভেবেছিলাম, ম্যানেভার। 
রয়েছে।_ ম্যালকম ম্যাকডোনান্ড, তার চেয়ে ওরা অনেক ভালো জর তারা ক্কোর না করলে আমরা 
সাবেক ইংলিশ ফুটবলার ও খেলেছে ।-_দ্যার ববি রবসন, জিততাম না।- হাওয়ার্ড 
ম্যানেজার। ১৯৯০-এর বিশ্বকাপে ক্যামেরুনের  উইলকিনসন, সাবেক ইংলিশ 
ভর আমি এখন একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের হারের পর। ফুটবলার ও ম্যানেজার। 
করব-জয় যেকোনো দলেরই হতে জম স্টিভ হজ দুই সপ্তাহের জন্য জর খেলার ৯৯ শতাংশ আমাদের 
পারে।_টেরি ভেনাবলস, সাবেক খেলতে পারবেন্‌ না। উ-ম-ম, দুই পক্ষেই ছিল। বাকি তিন ভাগের 
ইংলিশ ফুটবলার ও ম্যানেজার । সপ্তাহ? না ১৪ দিন।-স্যার ববি জন্যই হারতে হলো ।-__রুদ খুলিত, 
জর আমার মনে হয় না ম্যারাডোনার রবসন। ভাচ ফুটবল ম্যানেজার । 
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উপমহাদেশের 
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নর 


১৯১৪ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে 
'ব্রাজিলের কাছে হারল ইতালি । যে 
রাতে ওই খেলাটা হলো, তার পরদিন 
সকালে লন্ডন্‌ যাওয়ার পথে রোমে থামল 
আকাশে শান্টি-নীড় আমাদের বিমান। 
নামার সময় ভে » রোমের নিসর্গ 
ছেয়ে থাকবে ইতালির পতাকায়, হয়তো 
তার কিছু অর্ধনমিত। কিন্তু কোথায় কী! 


উঠল, তাদের মুখ বেদনায় আচ্ছ। 
তাদের একজনকে বাংলাদেশি এক যাত্রী 
ডেকে সমবেদনা জানালেন। কিন্তু সে 


বসবে। 
ইতালির মূর্মবেদনাটা বোঝা যায় । ১৯৮২ 
সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দেশটি! কিন্ত 
এরপর দুবার আর ফাইনালেই উঠতে 
পারেনি । ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপটি 
হয়েছিল তাদের মাটিতেই, কিন্ত সে বছর 
তাদের মাটিতেই শুইয়ে দিয়েছিল অন্য 
দল্গুলো। তা ছাড়া ১৯১৪ সালের ওই 
ফাইনালে ইতালিকে হারিয়েছিল ব্রাজিল। 
ঘ্বাটা একটু বেশিই হয়েছিল এ কারণে। 
কমীদের দেখে 


। কেন হবে না, বলুন? সারা 
দেশটিতে আছে কত শত ক্লাব, অসংখ্য 


১৪ রস+আলো ।২১ জুন ২০১০ 


হওয়া দর্শক-ঘোতের নিচে চাপা পড়ে 
প্রাণটাই যেতে বসেছিল। একই দৃশ্য 
নিশ্চয় দক্ষিণ আমেরিকার 
দেশগুলোতেও | আমার মনে হয়েছে, ওই 
ফুটবল ভালোবাসে, 


ইপিআইডিসি অথবা এ রকম বড় কোনো 
দলের সঙ্গে, তিন ঘণ্টা আগে না গেলে 
জায়গা মিলত না স্টেডিয়ামে । তখনো 
বিশ্বকাপ হতো, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের 


অলংকরণ: স্বপন চারুশি 


কোনো কীপাকীপি ছিল না। যা ছিল, তা 
মোহামেডানকে নিয়ে, এমনকি ওয়ার 
নিয়েও, ভালো খেলে বারবার হেরে 
যাওয়ার পরও । 

এখন আবাহনী-মোহামেডানের খেলাতেই 
কত দর্শক হয়? পাচ হাজার? নাকি আরও 
কমুঃ আর ছোট দলগুলোর খেলায়? কত 
দর্শক টানে ইয়াংমেনস 
ক্লাব? মাঠের এই অবস্থা কী 
প্রমাণ করে না, ফুটবলের প্রতি আমাদের 
প্রকৃত কোনো আগ্রহ নেই? আগ্রহ আছে 
ইডি? 
হুজুগ। এ গের যুগ শুরু ১৯৮৮৬ 
সালে, যেবার চ্যাম্পিয়ন 


হলো, মেবার্‌ থেকেই। স্‌ বছর 
অনেকেই রুঙিন টিভিতে বিশ্বকাপের খেলা 
দেখেছেন বিটিভির ভন্রতায়। কিন্ত খেলা 
দেখা, তালি দেওয়া, চিৎকার করা এক 
জিনিস, আর দলগুলোর পতাকা দিয়ে 


র আকাশ ঢেকে ফেলা আরেক 
জিনিস। এই পতাকা হুজুগ চলছে গত দু- 
তিন বিশ্বকাপ থেকে। আগে 
রংপুর ও সিলেট বাসে চড়ে। 
অবাক হয়ে দেখলাম, 


5 
তার ছবি টানিয়ে। এখন নেত্রীকে আড়াল 
করে কেউ তুলে সবুজ 
পাচিল। পতাকার আগ্রাসন থেকে মুক্তি 
পায়নি থানা অথবা ইবাদতখানাও। আর 
কী যে ঢাউস এক একটা পৃতাকা! সঙ্গ 
ব্যানার। এবার দেখলাম, বিরাট বিরাট 


নিশ্চয় আছেন। ম্যারাডোনাকে এখন 


দূলটা এবার 'বুড়োদের দল' ৷ 
প্রিয় দলের পতাকা কেন ওড়াতে হবে, 
এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাও যদি 


যাবে; যদি যায় ২১১২ সালে হলেও । 
বাংলাদেশ সূব সম্ভবের দেশ 

সারা বিশ্বে বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি 
চলছে। ইংরেজিতে একে বলে 'হাইপ', 
বাংলায় 'হুজুগ' । কিন সারা বিশ্বে ফুটবল 
নিয়ে আছে প্রকৃত ভালোবাসাও । সে জন্য 
বিশ্বকাপ এলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ২৪ 
ঘণ্টা ফুটবলের আরাধনা আর কাকা- 


জোগাড় করে দেবে না। হুজুগটা 
থাকৃক, সেটি খারাপ না, তবে সেটাকে 
চাই হুজুগ-ট্যাকলিংয়ের ক্ষমতাও । আর 


পাতার বলের 
সমর্থন দিয়ে যাওয়া । দলে দে 
ওয়ারীর পতাকা হাতে 

যাওয়া, তারা ভালো খেলে হেরে যাওয়ার 
পরও । রি 

হুজুপের সঙ্গে হ্যা যোগ করুন- প্রকৃত 
কুটবলপ্রেমকে ৮৮ 
২১১২ সালের আগেই বাংলাদেশ 
বিশ্বকাপে খেলতে যাবে। 


4 


টর্চ... ৩৭ হস ন (হা... 


যে কিসের টুকরা, তা তুই বৃঝতে পারছিস না। এই ছেলে [হস 


সময় বেশি 


স পেত। কাউকে গালাগাল করা তো দূরের কথা, ধমকই 


নিরিহ ক ভি 6... 


পরা- এসবের ধারেকাছেও সে নেই । ওর বাবা আগে ডি... 


করত, ওদের দুটো বিদেশি কুকুর আর দুটো শত. গাড়িও আছে। 


আমার মনে হয় ” : বিভারোিরর হর 


রসচিঠি-৪৮ : উত্তর 
হতভাগা জালাল, 


তোর বেশি কথার জন্য নিউজার্সি থেকে কার্ডফোন দিয়ে ফোন না করে চিঠি 
লিখলাম । তুই তো ফুডকর্নার-এ খেয়ে খেয়ে ভুঁড়িটাকে এত বড় করেছিস যে দূর 
থেকে দেখা যায়। অথচ আগে হাইবেঞ্টায় দাড়ালেও তোকে দেখা যেত না। 
সকালে নাকি ছোলাবুট দিয়ে মুড়িও খাস? কত করে বললাম খাওয়া কমা। অথচ 
তুই বারবার আমার কথার অবাধ্য হচ্ছিস। নাহ্‌, তোর স্বাস্থ্য কমার কোনো 
নিশানাই দেখছি না। যনে হচ্ছে তোর খাবারের ইন্তেজাম করতে করতেই বেচারির 
জীবনের শেষবীশি বেজে যাবে। 

ইতি, তোর বন্ধ 

মোজাম্মেল 


কামরুল হাসান, প্রযত্রে, আবুল কালাম পাটোয়ারী, ২৬৭/ক, বিএএফ ক্যাম্প, 


ঢাকা সেনানিবাস। জাহান, প্রযত্রে, এ টি এম মহিউদ্দিন, উপব্যবস্থাপক (ক্যাশ) 
বাতি টি থাম । ফাতেমা আক্তার, খান ভিলা, দক্ষিণ হাসপাতাল রোড, 
শাল। 


ইতি তোর বন্ধু, 


চি 


প্রিয় পাঠক, এবারের রসচিঠি 
সাজানো হয়েছে বিশ্বকাপ 
খেলছে, এমন ১১টি দেশের 
পতাকা দিয়ে । দেশটির নামের, 
যেকোনো একটি অংশ দিয়ে চিঠি 
মেলাতে হবে। তিনজন সঠিক 
উত্তরদাতার প্রত্যেককে দেওয়া 
হবে ৩০০ টাকার প্রাইজবন্ড। 
পাঠানোর শেষ তারিখ ১ জুলাই। 
খামের ওপর লিখতে হবে 
রসচিঠি-৪৯, রস+আলো, 
প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ 
কাজী নজরন্ল ইসলাম 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫ । 


২১ জুন ২০১০। রস+আলো : ১৭ 


নী 


বিশ্ব বাবা দিবস 
বাবাকে ধন্যবাদ 


গতকাল ছিল বাবা দিবসু। শুধু জন্ম দিয়েছেন 
বলেই না, আরও বেশ কিছু কারণে এই বাবা 
দিবসে বাবাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে রস+আলো । 


লিখেছেন ইকবাল খন্দকার 
আকা জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 
ছোটবেলা মা যখন আমাদের দুষ্টুমির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে 


পারতেন না, তখন বাবার সাহায্য প্রার্থনা করতেন । বাবা 
দিতেন এক । সেই দৌড় খেতে খেতে পরবর্তী সময়ে 


আমরা অনেকেই আত্তস্কুল দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে 
পুরস্কার জিতেছি। সুতরাং, ধন্যবাদ তাকে দিতেই হয়। 


পকেটমারের পেশাটা যতই ঘৃণিত হোক না কেন, এটা কারও 
কারও পেশা তো! এই পেশার হাতেখড়ি হয়েছিল বাবার পকেট 
থেকে টাকা সরানো এবং তার হাতে মুদু প্রত হওয়ার মধ্য 


দিয়ে । বাবা না থাকলে টাকা সরানোর উপায়ও থাকত না, পরে 
রর পেশায় শাইনও করতে পারত না অনেকে । 


পরিবারে সবার চেরে বাবার বয়স বেশি হওয়ার ডায়াবেটিসের 
আশঙ্কাটা তারই বেশি৷ ফলে তার ভাগের মিষ্টিটাও আমার বা 
আমাদের ভাগেই আসছে। অতএব, ধন্যবাদ তো 


প্রাপ্য হবেন। 


বাবা নামে একজন মানুঘ আছেন বলেই আমাদের অধিকাংশ 
শত্রু বড় কোনো আযাকশন নেয় না আমাদের ওপর। শুধু বলে, 
বাবার নাম ভুলিয়ে দেব। বাবা না থাকলে হয়তো তারা আরও 
বড় কোনো আাকশনে যেতে পারত, বড় কোনো ক্ষতি করতে 
পারত। অতএব, বাবাকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। 


52: স্ব্শেষে বাবাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এই জন্য, যেহেতু 
উত্তিদবিজ্ঞান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। আমরা : পুথিবীতে একমাত্র তারই এমন একটি হোটেল আছে, যেখানে 


জানতে পেরেছি, টাকার গাছ' না়ে আরও একটি গাছ আছে। 


৯৯৫৫০ 


১৮ রস+আলো ২১ জুন ২০১০ 


খাওয়ার পর বিল কিংবা বখশিশ দিতে হয় না। হোটেলটির নাম 
বাবার হোটেল । 


0 
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টুকরো বিশ্বকাপ 


সংগ্রহ: রাজীব হাসান 


ও 
পিতৃত্বের দাবিতে 


আপনারই সন্তান আপনার 
সামনে আপনাকে না ডেকে 
বাবা" ডাকছে কিনা আপনার 
বন্ধুকে! ভেবে দেখুন, কেমন 
লাগাবে তখন? এ রকমই 


রস্থিতিতে পড়েছিলেন 


রোনালদো । ২০০২ বিশ্বকাপ 


কার্লোস__দুই মধো 
পার্থক্য করার 
তখনো তার হয়নি। টিভিতে 
রোনালদোর সতীর্ঘ 
কার্লোসকে দ্েখামাত্রই 'বাবা' 
“বাবা বলে চিতকার দিয়ে 


বাবা নন, বাবার বন্ধু! 
ব রস্থিতি থেকে 


বোধহয় এটাই! 


ফাদিগা নেকলেস 


২০০২ বিশ্বকাপ ছিল 
সেনেগালের জন্য রূপকথার 
সেবারই প্রথম এবং এখন 


নিয়েই। যে নেকলেস নিয়ে 
এত কাগু, দাম কত 


জানেন? মাত্র ২৪০ ডলার! 


কৃতজ্ঞতার দান 
চিকিৎসকদের এখন রোগীদের 
শাপশাপাস্ত শুনেই জীবন পার 
করে দিতে হুয়। তবে জানেন 
কি, ১৯৭০ বিশ্বকাপে জেতা 
মেডেলটি ব্রাজিলের সাবেক 
ফরোয়ার্ড টোস্টাও দিয়ে 


তার চোখের 
দৃষ্টি। অবশ্য চার বছর পর 
আবারও দৃষ্টিশক্তি হারাতে 


আত্মঘাতী আম্ষেপ 


আত্মঘাতী গোল করে শেষমেশ 
বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিলেন 
এন্কবার। আত্মঘাতী গোল 
চিরকালই খেলোয়াড়দের জন্য 
এক আক্ষেপের নাম। আক্ষেপ 


না করার জন্য! ১৯৯৮ 
বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে 
দর লহ জ্রে রানে 
কুরে ফেলেছিলেন। 
শেষ পর্যন্ত হয়নি। হয়নি একটা 
রেকর্ডও | ১৯৮৬, ১৯৯০ আর 
১৯৯৪- এই তিন আসরেই 
গোল করেছিলেন ম্যাথাউস। 
টানা চতুর্থ বিশ্বকাপে গোল 
পাননি। মেক্সিকোর বিপক্ষে 
গোলটা হলেও চলত । হোক না 
সেটা আত্মঘাতী! 


ব্যস্তত 


নতুন কিছু নয়। তবে ১৯৮৬. 
বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ভ্যানিশ 
মিডফিন্ডার্‌ 


সালের ১৩ নভেম্বর 


মিস্টার গৌরী সেনদের আলাপসালাপ. 
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চলতি রস 


রিভার 
কের কও জিভ 
গুরুত্বপূর্ণ এই কোচদের ছবি নিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছেন আদনান মুকিত 


লাল কার্ড, হুলুদ কার্ড দুইটাই আমার, পকেটে । এইবার » তোমাগো দিয়া ফুটবল হইব না, ফুটব্ল বাদ। 
দৈররেফার কেমনে কার্ড দেখায়! নাত তোমাগো বাস্কেটবল খেলা ইহ 


সেই ১৯৫৮ সালের কথা, এক ইতালিয়ান রেফারি আমারে হলুদু কার্ড | শোনেন, ট্গাম থেকে শুটকি আনিয়েছি। ভেজাল 
কিক এই সা হতেই পারে না। গত রাতে খেয়েছি, এখুনো হাতে 
তারপর তো ইতিহাস। ব্যাটা আমারে লাল কার্ড দেখাইসিলো। ভুটকির পন্ধ লেগে আছে, বিশ্বাস না হলে শুকে দেখুন। 


হুর এরা পর সমন দেখেছেন, এই বয়সেই ছেলেটার মাথায় টাক পড়ে গেছে। আরে, 
আইসক্রিম ধরত! দূর, ভালোই লাগে না। সারাক্ষণ গার্লফ্রেন্ড নিয়ে চিন্তা করলে টাক তো পড়বেই। 
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কত ধানে কত চাল? | ভবিষ্যৎ হলে আজকের লজিং 


জ্ৃঁ 
খেলোয়াড় এবং স্বয়ং রেফারি । তাই 
| 


মাস্টার? কি! 
এফ এম জুবায়ের নয় ক? 
লিলি ভিলা, হোসেনীগঞ্জ, রাজশাহী | খন্দকার শামীম উদ্দিন 
ঝিকরগাছা, যশোর 
ধানগুলো কার--জনগণের না 
নীতি 05 


কখন প্রেমিকা প্রেমিকের ওপর | বর্তমানে কোন জিনিসগুলো 
বেশি রাগ করে? ( ভেজালমিশ্রিত না? 


আরিফুল আলম 
কস হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ 


অবিশ্বাস, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, কুৎসা এর রাগের মল 
যখন ঝগড়া করার মতো কোনো | ইত্যাদি এখনো বেশ খাঁটি পাওয়া অপেক্ষা করতে থাকে, কব খবর 
ইস্যু থাকে না। | যায়। আসবে বন্ধুর কাছ থেকে। এমন সময় 


১০০০ ঘর ভরে গেল কুয়াশায়। 
12 মধ্যে 

বলুন, সুখী হত চায় | সার মলে কী | | হি 
কেন? হাটু । সেই দেখেই 


তৌহিদুর রহমান সে ভীষণ কৌতুহলে জিজ্ঞেস করল, 
প্রিয়াংকা দত্ত । মু “কি রে. কী খবর? 
পাদু়া, লোহাগাড়া গ্রাম | সরকারি এমএম কলেজ, যশোর লে নু 
খবর আছে! একটা ভালো, এ 
দুঃ্খগুলো ভুলে থাকার জন্য। | সার (মুল) কথা যার সঙ সাজা । খারাপ!" কী খবর, তাড়াতাড়ি বল! 
] "পরপারে খেলা হয়।' 
] সপ 1 “বাহ্‌! সে তো খুবই ভালো খবর! 
222 
ম্যাচে 
টেকি স্বর্ণে গেলেও ধান ভানে কেন? পর রর 
মো. রোকুনোজ্জামান রা ১৮ 
| শিরিন ম্যানশন, ৩৪ মসজিদ রোড, কাচিঝুলি, ময়মনসিত্হ হবো লা 
স্ব্ণবাসীদের ভাত নিশ্চিত করার জন্য । হেসেই রে 
| অভিনন্দন রোকুনোজ্জামান। আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার প্রাইজবন্ড। ৪541১ 
-1 টা রী নু , তো তোমরা খেলবে কাকে 
সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর ঃ সি 
|. লিখুন সবজনতা সমীপেষু রস+আলো, হুম 18 
] আলো, সিএ ভবন, ১০০ কীজী নজরুল ইসলাম এখানে, সেটা জানো না! 
এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 1 ্ সংগ্রহে: কাওছার শাকিল 
আমি বাগানের পাখরটাকে ফুটবলের 


মতো রং করে রেখেছিলাম । 
১ 
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সংকলন ও অনুবাদ 


মাসুদ মাহমুদ 
ু্িক্টিওবব ভীবওগ্য 


€ কে বেশি বিচক্ষণ, তা 
নিয়ে তর্ক চলছে বানর আর 
তোতাপাখির মধ্যে । বানর 
বিচক্ষণ। লক্ষ করে দেখো, 
দেখতে আমি প্রায় মানুষের 
মুতো। মানুষের মতো 
হাটতেও পারি! সবচেয়ে বড় 
কথা, মানুষের উৎপত্তি 


তো বর বলতে 

। তুমি পারো? পাচ কোদাল 

পারি মানে! এতক্ষণ ধরে নারি বারে 

আর মানুষ বলে মনে হতে লাগল। লে 
ও এখনো এল না। গোত্রের লোকজন এল 

ডের সু নল, | স্ময়কে যুগে ভাগ করার. শিকার শেষে 

গোরা নটারাগাশ সিদ্ধান্ত নিলাম। গুস্তর যুগ, ও এখনো এল না। 

নেকড়ে বলল, “তোমার তুষার যুগ... ঘোড়া, গরু, ভেড়া এখন 

বউটা যা সুষ্থাদুঃ শীত পড়ল ভয়ানক । জমতে গৃহপালিত জন্ত। 

টি বেজে উঠল শুরু করল চারপাশের ও এখনো এল না। 

পুশ । রিসিভার সবকিছু। মন-মেজাজ বিশেষ ভালো 

তুলতেই শোনা গেল, ও এখনো এল না। নেই। যুগটা সুবিধার নয়। 

'বাচান! বাচান! বরফ গলে গেল। তৈরি অধ্যনুগ জুনে 


করলাম জলঘড়ি। আরও চার  অংশগ্রহণকারীরা চলে গেল 
বালতি সময় অপেক্ষা করব। পাশ দিয়ে। 

তারপর চলে বাব। সময় বয়ে টাওয়ারের ঘড়িটায় বেজে 
যাচ্ছে তরতর করে। উঠল্‌ মধ্যরাতের ঘণ্টা। টাকা 
অথচ ও এখনো এল না। 


হবে। 
৪. 79199001 
ড1100 
সিলেক্ট করতে 
হবে। 

৫. তারপর 
দেখতে হবে কী 
লেখা আছে 15 
লক য়ে জি 
একছুটে দূরে গিয়ে বলল ৬ ্প্যামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 01951950 1০-এর । 
মে, শেয়াল ভায়া আমি করার উপায়" ব্ষিয়ে একটি  € সীতার না জানা খামার 
(তোমাকে ঠকিয়েছি। আমার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে পানিতে পড়ে গেলে কীভাবে 
বাবা-মা নেই। আমার জন্ম আগামী মাসে। আমন্ণপ্র সাহাযা চায়? 
ইনকিউকেটরে। পাঠানো হয়েছে ১০ মিলিয়ন টান 
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